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প্র বন্ধ  

রুকইয়াহর ফলাফল প্রকাশে বাধাদানকারী

৭টি গোপন কারণ

✦  ✦  ✦

নিয় মিত রুকইয়া হ করেও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না পাওয়া র পেছনের ভু লগুলো



পড় তে সময়  লাগবে আনু মানিক ৫ মিনিট

প্র তিদিন রুকইয়া হ শুনছেন, কু রআন তিলাওয়া ত করছেন, জিকির-আজকার ঠি কমতো করছেন —

মাস পার হয়ে  গেছে, তবু  কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাচ্ছেন না বা খু ব ধীরগতিতে ফলাফল আসছে? এমন

৭টি  গোপন কারণ আছে, যা রুকইয়া হর ফলাফল প্র কাশে বাধা দেয়  বা দেরি করায় ।

১. রুকইয়াহর রুটিনকে পর্যাপ্ত সময় না দেওয়া

অনেকে দুই-তিন দিন বা এক সপ্তা হ রুকইয়া হ করার পরই মনে করেন এটি  কাজ করছে না। এরপর তারা অন্য রুটি নে,

অন্য কোনো রাকী বা ভিন্ন  কোনো ডায়া গনোসিসের দিকে ছু টে যান। ঘন ঘন রুটি ন পরিবর্ত ন এবং ধৈর্যে র অভাব

আরোগ্য লাভে সবচেয়ে  বড়  বাধা। যেকোনো চিকিৎসায়  সময়  ও ধারাবাহিকতা প্র য়ো জন।

২. চিকিৎসার চেয়ে লক্ষণের দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়া

অনেকে ঘু ম থেকে উঠেই ভাবতে থাকেন — মাথাব্যথা কি এখনো আছে, বু কের ওপর সেই চাপটা কি এখনো আছে,

আমি কি এখনো আগের মতোই স্ব প্ন  দেখছি। সারাক্ষণ এভাবে নিজের লক্ষণগুলো খুঁ জতে থাকলে মানসিক ক্লা ন্তি  বাড়ে

এবং সত্যিকারের কোনো উন্ন তি হলেও তা চোখে পড়ে  না।

৩. শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করা

অনেকে রাতে মাত্র ৩-৪ ঘণ্টা  ঘু মান, খু ব কম পানি পান করেন, অস্বা  স্থ্য কর খাবার খান এবং কোনো শারীরিক পরিশ্র ম

করেন না। এরপর তারা আশা করেন রুকইয়া হর মাধ্যমে শরীরে এনার্জি  বা সু স্থ তা চলে আসবে। শরীরেরও একটি  হক

আছে। রুকইয়া হর পাশাপাশি দৈনন্দি ন জীবনযাত্রার মান উন্ন ত করা প্র ত্যেক রোগীর জন্য জরুরি।

৪. রুকইয়াহকে জীবনব্যবস্থার বদলে ‘মৌসু মি’ আমল বানানো

অনেকে এক সপ্তা হ খু ব কড়া কড়ি ভাবে রুকইয়া হ করেন, এরপর দুই সপ্তা হ ছেড়ে  দেন। আবার তিন দিন করেন, এরপর

এক মাস গ্যাপ দেন। এটি  ভু ল পদ্ধ   তি। ধারাবাহিকতাই সফলতার মূ ল চাবিকাঠি । প্র তিদিন ঘণ্টা র পর ঘণ্টা  পড়া র

দরকার নেই, বরং অল্প  আমল হলেও তা নিয় মিত করা উচিত — অল্প  কিন্তু  নিয় মিত আমল, বেশি কিন্তু  অনিয় মিত

আমলের চেয়ে  উত্তম।

৫. অহেতু ক ভয়কে প্রশ্রয় দেওয়া বা ভয় বাড়িয়ে তোলা

অনেকে চিকিৎসার চেয়ে  নিজের সমস্যা বা জিন-জাদুর ভয়  নিয়ে  বেশি চিন্তি ত থাকেন। তারা প্র তিদিন সোশ্যাল

মিডিয়া য়  অসংখ্য ভীতিকর ভিডিও দেখেন, শত শত মন্ত ব্য পড়ে ন এবং ভয়া নক সব গল্প  খোঁ জেন। এর ফলে মনের



ভেতর ভয়ে র সৃ ষ্টি  হয় , যা রোগীর মানসিক শক্তি   শুষে নেয় । এই সময়  আল্লা হ সু বহানাহু ওয়া  তায়া লার ওপর পূ র্ণ

তাওয়া ক্কু  ল করতে হবে।

৬. মনের ভেতর আগে থেকে নির্দিষ্ট কোনো লক্ষণের অপেক্ষা করা

কিছু  মানু ষ মনে করেন, নির্দি ষ্ট  কোনো স্ব প্ন  না দেখলে বা শরীরের কোথাও কোনো বিশেষ মু ভমেন্ট   অনু ভব না করলে

তার সু স্থ তা আসছে না। এটি  সম্পূ র্ণ  ভু ল ধারণা। একেকজনের সু স্থ তার লক্ষণ একেক রকম হয় । কারো হয় তো ঘু মের

উন্ন তি হয় , কারো মানসিক প্র শান্তি  আসে, আবার কারো পু রনো কোনো শারীরিক কষ্ট  দূর হয় । তাই সু স্থ তার জন্য নির্দি ষ্ট

কোনো একটি  লক্ষণের ওপর নির্ভ র করা উচিত নয় ।

৭. ছোট ছোট উন্নতির জন্য মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে ভু লে যাওয়া

এটি  সবচেয়ে  মারাত্মক একটি  ভু ল। হয় তো একসময়  রোগীর একেবারেই ঘু ম হতো না, এখন কিছু টা হচ্ছে — কিন্তু

সেদিকে তার খেয়া ল নেই। আগে প্র তিদিন দুঃ স্ব প্ন  দেখতো, এখন সপ্তা হে একদিন দেখে — কিন্তু  সেদিকে ভ্রু ক্ষেপ নেই।

মানু ষ প্রা য় ই তার যেটু কু  সমস্যা বাকি আছে সেদিকে ফোকাস করে, কিন্তু  যেটু কু  উন্ন তি হয়ে ছে তা ভু লে যায় । তাই ছোট

কোনো উন্ন তি হলেও তার জন্য আল্লা হর শুকরিয়া  আদায়  করতে হবে।

যেসব ভু ল এড়িয়ে চলবেন

রুকইয়া হতে সাড়া  না মিললে চিকিৎসকের পরামর্শ ও বাদ দেবেন না — শারীরিক ও মানসিক কারণ

একসাথে যাচাই করা উচিত।

অতিরিক্ত   ভয় ভীতিমূ লক কনটেন্ট   দেখা বা শোনা থেকে বিরত থাকু ন, এতে তাওয়া ক্কু  ল দুর্ব ল হয় ।

রুকইয়া হ ধারাবাহিক ও ধৈর্যে র আমল — কয়ে ক দিনে ফলাফল না পেলে থেমে যাবেন না। ছোট উন্ন তিও

উন্ন তি, আর প্র তিটি  উন্ন তির জন্যই আল্লা হর শুকরিয়া  আদায়  করা জরুরি।



রুকইয়া হ একটি  শরয়ী  চিকিৎসা পদ্ধ   তি, প্র য়ো জনীয়  চিকিৎসার বিকল্প  নয় ।




